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					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8 মানিক রচনাসমগ্ৰ
জাগিয়া জাগিয়া কল্পনার স্বপ্নে তো নয়ই, ঘুমের স্বপ্নেও কোনোদিন এমন ঘটিয়াছে কিনা
সন্দেহ।
কদমকে সে চায়, মনে প্ৰাণে চায়, কিন্তু কদম তাকে চায়। কিনা তা সে জানে না। কদম কোনোদিন জানিতে দেয় নাই। চিরদিন সে-ই কদমকে চাহিয়া আসিয়াছে এবং বিয়ে করা বউ বলিয়া
ংসারের নিয়মে কদম তার চাওয়ার মান রাখিয়াছে।
শ্ৰীপতির জীবনে দুৰ্গই এ জগতের প্রথম এবং একমাত্র নারী তাকে যে পুরুষের সন্মান দিয়াছে। তার কাছে দুৰ্গই তাই হইয়া উঠিয়াছে রাজার কাছে রাজ্যের মতো দামি। রানির জন্য রাজার রাজ্য ত্যাগ করার মতোই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে কদমের জন্য দুৰ্গাকে ছটিয়া ফেলা।
জ্যোতির মারফতে দুর্গার তাগিদ ক্ৰমে ক্ৰমে কমিয়া আসিয়া আপনা হইতে একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। জ্যোতি আসিয়া আর বলে না যে দুৰ্গা তাকে যাইতে বলিয়াছে।
শুধু এই তাগিদার্টুটুকুর জন্য কয়েকদিন শ্ৰীপতি উৎসুক হইয়া রহিল, কখন জ্যোতি আসিয়া বলিবে যে দুৰ্গা ডাকিয়াছে।
তারপর, জয়ী পুরুষের গর্ব আর তেজের অনুভূতি নিস্তেজ হইয়া আসিল, চোখে দেখার চেয়ে দুৰ্গাকে কল্পনায় স্পষ্টতর দেখার দৃষ্টি হইয়া আসিল ঝাপসা।
দুৰ্গাকে চাহিয়া শ্ৰীপতি আর রাত জাগে না, দুর্গাকে চাহিয়া মাঝরাত্রে আর তার ঘুম ভাঙে না। শুধু থাকিয়া গেল একটু জ্বালা আর একটু মন কেমন করা-মৃদু এবং স্থায়ী। একটা বড়ো রকম অসুখ হইয়া কিছুদিন পরে যেন সারিয়া গিয়াছে কিন্তু আগের মতো সুস্থ হইতে পারিতেছে না।
নিছক মানসিক ক্লিয়া প্রক্রিয়া নয়। মানুষটাই সে বদলাইয়া গিয়াছে। আগের মতো আর সে বিচলিত হয় না, তুচ্ছ কারণেও নয়, বড়ো কারণেও নয়। পীতাম্বরের মতো তাকেও মোহন তাড়াইয়া দিতে পারে, এ চিন্তায় আর আতঙ্ক জাগে না। কদমকে কাছে আনিয়া রাখিতে ছ। মাস এক বছর বিলম্বের সম্ভাবনা আর তেমনভাবে কাতর করে না। আজকালের মধ্যে বড়োলোক হওয়া যাইবে না বলিয়া দিশেহারা হতাশ কল্পনা নিয়া সে টাকা করার, উদ্ভট অসম্ভব। ফন্দিাফিকিরের জাল বোনে না। কীসে কী হয় কে বলিতে পারে ?
দেখা যাক কী হয়। পুরুষযমানুষ কারখানায় খাটিয়া খায়, কী আছে তার যে হরাইবার ভয়ে কাবু হইয়া থাকিবে ? শ্ৰীপতি আজকাল এমনিভাবে ভাবে।
একটা ধীর শাস্ত বেপরোয়া ভাব জাগিতেছে। ধরিতে গেলে সে তো সর্বত্যাগী সাধক সন্ন্যাসী !
তার কীসের ভয়, কীসের ভাবনা ? কদম ছিল অভ্যাস। নিছক অভ্যাস পুরুষানুক্ৰমিক একটা 6न्म* ।
কদমের জন্যই দুর্গার মোহ সে জোর করিয়া কাটাইয়া উঠিয়াছিল-কদমকে বাদ দিয়া দিন কাটাইতে কাটাইতে তার জন্য ছটফটানিও নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে।
দুর্গার মতো কদমও মনের মধ্যে ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে, মাঝে মাঝে মনে পড়িয়া একটু মন কেমন করে, আর কিছু নয়।
নেশা। কাটিয়া আসিয়াছে। আর সে পাগল হইবে না। কদমের জন্য। দেশের ওই কদমের অভ্যাস কদমের নেশায় হঠাৎ ছেদ পড়ায় পাগল হইয়া আর তাকে ছুটিতে হইবে না। কদমের প্রতিনিধি অন্য কোনো চাপা বা দুৰ্গার কাছে !
দেহ মনে একটা অদ্ভুত শান্ত দৃঢ়তা ও তেজ অনুভব করে শ্ৰীপতি।
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৮:৫৩টার সময়, ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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